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সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীগণ, 

আলোচকবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

  

আসসালামু আলাইকুম। 

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের দিন। বাঙালি জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক দিন। অতুলনীয় দিন। উজ্জ্বলতম মাইলফলক। 

সুধিমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিশ্বের শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত গণমানুষের কিংবদন্তী নেতা।    

ঐক্যবদ্ধ সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনের প্রতিটি ভাষা জাতির পিতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তা-ই তিনি বললেন ৭ই মার্চ তদানিন্তন রেসকোর্স ময়দানের মহাজনসমুদ্রের সামনে। 

এই ভাষণ ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। এ ছিল আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান এক নেতার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান। একটি দর্শন। এটি ছিল পাকিস্তানী শাসন-শোষণের কফিনের ওপর শেষ পেরেক। 

৭ই মার্চের ভাষণটির প্রেক্ষাপট বিশাল। এ দিনে উত্তরণ আকস্মিকভাবে আসে নি। বঙ্গবন্ধু বছরের পর বছর ধরে স্বপ্ন, সাধনা, সংগ্রাম ও ত্যাগ দিয়ে দিনটিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্তি দেয়া। স্বাধীনতা অর্জন করা। বঙ্গবন্ধু লক্ষ্য পূরণে অবিচল ছিলেন। মনোবল ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। 

সুধিবৃন্দ, 

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালে কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। এসেই বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বাধীনতার নামে এক উদ্ভট রাষ্ট্রে বাঙালি জাতি গোলামে পরিণত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন দলের বাঙালি নেতৃবৃন্দকে সংগঠিত করেন। বাংলা ভাষার অধিকার নিয়ে আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। ভাষাভিত্তিক জাতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বন্ধনটা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। আদায় করেন ভাষার অধিকার। 

১৯৫২ পরবর্তী বছরগুলো ছিল বাঙালির সংহতি সুদৃঢ় করার সময়। আওয়ামী লীগ ও বাঙালি জাতিসত্তা একাকার হওয়ার সময়। ১৯৫৪'র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয় বাঙালিত্বকে আরো বেগবান করে। 

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে একটি ধারাবাহিক ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছেন। ফলে ১৯৬২ সালে সামরিক শাসক আইয়ুবের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছেন। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা ঘোষণা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছিলেন। বিজয়ী দলকে সরকার গঠনে আহবান না জানানো, সংসদ অধিবেশন ডাকতে তালবাহানা, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র-গোলাবারুদ মজুদ করা, বাঙালির অহিংস আন্দোলনকে সহিংস হতে বাধ্য করা, সবকিছুই বঙ্গবন্ধু অত্যমত্ম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেন। কৌশল চূড়ান্ত করেন। 

জাতির এ সন্ধিক্ষণে আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন। তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন। মনোবল যুগিয়েছেন। 

বঙ্গবন্ধুর এই দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের প্রধান শক্তি ছিল প্রতিটি বাঙালির অকুতোভয় সমর্থন। তাই তিনি ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধামত্ম নিতে পেরেছেন। জাতিকে সর্বোচ্চ সাফল্য এনে দিয়েছেন। শুরু থেকে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত এক হাতে পরিচালনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে কিছুটা মিল পাওয়া যায় বিশ্বনেতা যেমন, মাও সেতুং ও হো চি মিনের আন্দোলনের সাথে। 

সুধিমন্ডলী, 

৭ই মার্চের ভাষণটির পরিমন্ডল বিশাল। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি দৃঢ়-কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। তিনি বলেন, ‘সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।' 

তিনি বাঙালি জাতিকে শহীদ হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছেন এভাবে, ‘রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।' তিনি প্রতিপক্ষকে হুশিয়ার করেছেন। আবার বাঙালি জাতিকে প্রস্ত্তত থাকতে বলেছেন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। 

বঙ্গবন্ধু আগামী দিনের মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর সম্ভাব্য অনুপস্থিতির কথাও বলেছিলেন, ‘আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি ...।' তাই তিনি শত্রুর মোকাবেলা করা ও রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়ার আগাম নির্দেশ দেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর নির্দেশগুলো বরং আরো তেজোদীপ্ত হয়েছিল। তাঁর এ দূরদর্শী নির্দেশের মিল খুঁজে পাওয়া যায় ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সময়। 

বঙ্গবন্ধুও জানতেন, তিনি আত্মগোপন করলে একজন বাঙালিও বাঁচবে না, দেশও স্বাধীন হবে না। 

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে তিনি এভাবে আর বাঙালি জাতিকে নির্দেশনা দিতে পারবেন না। তাই স্বাধীনতার পুরো ছকটাই তিনি সেদিন জাতিকে উপহার দিয়ে যান। যা তিনি ২৩ বছর ধরে একটু একটু করে প্রস্ত্তত করেছিলেন। 

এ ভাষণ যাতে শাসকগোষ্ঠী বিদ্রোহের সামিল করে বিশ্ব-বিবেককে ভিন্নখাতে পরিচালিত করতে না পারে সে ব্যাপারেও বঙ্গবন্ধু সতর্ক ছিলেন। তাই তিনি ভাষণের শুরুতে ঘটনার পরম্পরা বর্ণনা করে বলেছেন, ‘কী অন্যায় করেছিলাম?' আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘কী পেলাম আমরা?' 

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করে গেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙালিদের মধ্যেও স্বাধীনতা-বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী থাকবে। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য তিনি বাঙালি জাতিকে সতর্ক করেন, ‘শোনেন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।' 

১৭ মিনিটের ভাষণটির শেষ লাইনে বাঙালি জাতির আশু করণীয়টা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' এ লাইনের মর্মার্থ তখন মুক্তিপাগল বাঙালি মাত্রই বুঝতো। তাই তারা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছে রক্তভেজা স্বাধীন পতাকা, স্বাধীন ভূখন্ড, পৃথক জাতীয় সঙ্গীত, বিশ্ব মানচিত্রে পৃথক পরিচিতি। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারিনি। তাই জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন কাজ শুরু করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বঙ্গবন্ধুকে বেশী দূর এগুতে দেয় নি। '৭৫ এর পর থেকে দেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পিছিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে কাজ হয়েছে। সংবিধান ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল। 

আমরা ১৯৯৬ সালে সরকারে এসে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরিয়ে এনেছিলাম। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিলাম। অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করেছিলাম। কিন্তু ২০০১ এ বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে শুধু দেশের অর্থনীতিকেই ধবংস করে নি, বাংলাদেশকে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত জঙ্গীবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করে। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। ২০০৯ থেকে আমরা আবার দেশকে গড়ে তুলতে শুরু করেছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছি। আমরা জাতির পিতার স্বপ্নও পূরণ করবো। সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত, শান্তিপূর্ণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। 

এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।              

  

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 

